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	গ্রন্থস্বত্ত্ব

	

	গ্রন্থস্বত্ত্ব ৥ 2022 জেসিকা হোয়াইট কর্তৃক

	সকল স্বত্ত্ব সংরক্ষিত

	প্রকাশক অথবা লেখক হতে লিখিত অনুমতি ব্যতিত অত্র বইয়ের কোন অংশ কোন প্রক্রিয়ায় পূনঃমূদ্রণ করা যাবে না, ইউ.এস. গ্রন্থস্বত্ত্ব আইন দ্বারা অনুমোদন ব্যতিরেকে।

	এই উপন্যাসে আপনাদের সাহায্যের জন্য ডেসিলিস এবং আর্টস্কেনড্যার কে ধন্যবাদ।

	

	



	




	প্রাবন্ধিক সতর্কতা 

	

	এই গল্পে, ভালুক রাজা পৃথিবীর এই অঞ্চলের একজন প্রাচীন মানুষ যা রাশিয়ার আদলে তৈরী। এভাবে, তার মাতৃভাষা এমন একটি যা এখন আর কেউ বলেনা। তাই, তার মাতৃভাষা এখন আর কেউ বলে না। তাই, সময় সময় আপনি দেখতে পাবেন যে তিনি শব্দগুলো এড়িয়ে গেছেন যেমন এটি এবং ইহা। এটি ইচ্ছাকৃত এবং ব্যাকরণিক ত্রুটি নয়। রাজত্বের ধারাবাহিক গল্পগুলি একটি অন্ধকার মজাদার গল্প।

	এই সিরিজ যাদুকর লোকদের জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরী একটি কল্পকাহিনী যা কোনভাবেই মানবীয় নয়। এগুলো সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়, নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্য সম্বলিত ভিন্ন প্রজাতির, প্রাণি।

	আপনার যদি কোন অভিশাপ, সঙ্গীর সহিংসতা, ছটফট করা, লিঙ্গের ভূমিকা, যৌন প্রতিবন্ধকতা, পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ অথবা অন্য কোন ধরণের সংবেদনশীলতা থাকে তবে এই গল্পটি সম্ভবত আপনার জন্য নয়।

	কিন্তু আপনি সবকিছুই আনন্দের সাথে সামলে নিতে পারেন! এই অভিযানে আপনি আমার সাথে আছেন বলে আমি রোমাঞ্চিত।

	



	




	রাজকুমারী যোদ্ধা

	মোয়া

	

	আমাদের ঘোড়ার খুরের বজ্রধ্বনী জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো যখন আমরা সন্ধ্যার অস্তমিত সূর্যের বিপরীতে দৌড়াচ্ছিলাম।

	গ্রীষ্মের শেষের তীক্ষ্ণ ঘাষের লম্বা ধারালো কাড়া, বৃক্ষরেখার অপর প্রান্তের জলন্ত সমভূমি শেষ পর্যন্ত উন্মুক্ত হয়েছিলো পূর্ণ পরিমাপ পরিচালনার জন্য।

	যতদূর সম্ভব অনেক বছর অতিবাহিত হয়েছে যখন তার মহানুভবতার গুণে আমার লোকদের বহির্ভূমির চৌকি থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন যেখানে তিনি আমাদেরকে অনেক দিন আগে নির্বাসিত করেছিলেন এবং আমাদের হৃদয় আকাঙ্ক্ষিত ছিলো আমাদের পরিবারের সাথে পূনরায় থাকতে। 

	তাই চার দিন আগে যখন আমার বাবার কুরিয়ার আসে, তাৎক্ষণিকভাবে আমরা ওয়েস্টল্যান্ড প্রাসাদের দিকে রওয়া হলাম।

	এখনো, যদি আমার এই অভিশপ্ত উপহারটি আমাকে শুধুই সতর্ক করে যে আমার প্রত্যাবর্তনের কারণে আমার করুণাময়ের ধ্বংস আমার জন্য অপেক্ষা করছে, আমি ঐ ডাক উপেক্ষা করতাম এবং উদাসীনভাবে অজ্ঞাত থাকতাম যে ইহার পরিবর্তে সত্যিকারের ভালবাসা আমার জন্মভূমির উষ্ণ সৈকতে বিদ্যমান।

	সূর্যের শেষ উষ্ণতা আকাশ ছেড়ে গিয়েছিলো, আমাদেরকে সতর্ক করে যে, শহরের পর্দার প্রাচীর পরের দিন সকাল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমরা পাথরের সেতুটি পার হলাম ঠিক যেভাবে শিকলগুলো আঁটকেছিলো, ফটকটি নামিয়ে।

	আমাদের যাত্রায় আমরা একবারও বিশ্রাম অথবা খাবারের জন্য থামিনি এবং আজকের রাতের ভোজের ঘ্রাণ আমার সাহসকে উপড়ে দিয়েছিলো যখন আমরা তার মেঘের ভিতর দিয়ে চড়ে যাচ্ছিলাম।

	অন্য একটা ঘ্রাণ লালার বন্যা নিয়ে এসেছিলো, যদিও। 

	শূকরের রোস্ট এবং বেকারীর চুলা থেকে সরাসরি মাখন-মাখা পাউরুটির মিষ্টি, উষ্ণ গন্ধ, কিছু একটা অনেক পরিচিত এবং ভয়ঙ্কর বাতাসে ঝুলে ছিলো। যদিও এটিতে আমার আঙ্গুলটি মোটেও রাখতে পারিনি, যখন আমি মেঘ নিঃশ্বাস নিলাম তখন আমার শরীরের দীর্ঘ অবহেলিত প্রতিটি স্নায়ু পূনরায় যাদুর স্ফুলিঙ্গে জ্বলে উঠলো। 

	স্মিথির দোকানে অপেক্ষা করছিলাম, ভাইটিকে আমি দেখতে পাইনি যখন থেকে বাবা আমাকে একেবারে অবহেলিত স্থানে রেখে যুবতী কুমারীদের সুঁড়সুঁড়ি বন্ধ করে নিজেকে আপ্পায়ন করেছিলেন যখন নিথর ছেলেটি আমার দিকে মাথা নিচু করে বলেছিলো, “বাড়ীতে স্বাগতম, মহামান্য।” 

	আমার ঘোড়ার আসন থেকে নিজেকে খোঁচা দিয়ে, আমি আমার পা ঘোড়া থেকে মুক্ত করলাম যখন ছেলেটি ঘোড়ার আসনের চামড়াময় ধাতবপাতটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিলো পুরোনো যুদ্ধের ঘোড়াটিকে দমিয়ে রাখতে। “আমি ভেবেছিলাম তুমি কখনোই ফিরবে না।” 

	এখন আমার চেয়ে মাথা লম্বা, আমার স্মৃতির শিশুটি, তার ঝুঁকে পড়া চুলোময় মুখের আড়ালে লুকিয়ে আছে, আমি তার গালে চিমটি দিতেই হাসলো। “আমি কি অতদূর বুঝেছি যে ছেলেটি এখন পুরুষ?” 

	তার মুখের উপর আমার ধরে থাকা থেকে আমার ভাই তাকে মুক্ত করতেই দুই হাত এবং এলোমেলো স্বর্ণকেশী দাড়ি তার পেছন থেকে কাঁধ পর্যন্ত এসেছিলো যখন সে তাকে ঝাঁকুনি দিল। “আপনি চলে গেছেন এতদিন যে গত শীতে ছেলেটি তার নিজের ছেলের বাবা হয়ে গিয়েছে ।” তিনি তার শেষ অভিযানে যাওয়ার আগে খেলাধুলা শেষে চামড়ার ছড়িটি আমি তাকে দিয়েছিলাম। তার কাঁধে আড়াআড়িভাবে অস্ত্র নিতেই ইসন তার চিবুকটি উপরে তুলেছিলো। “আপনি করেন নি, সিলাস?” 

	কান থেকে কানে, সাদা চুলের এই স্থিতিশীল ছেলেটি যে সেদিন থেকেই আমার ঘোড়ার প্রবণতায় বুঝতে পেরেছিলো সে জুতোর খড়ম চালাতে যথেষ্ট শক্তিশালি হেসেছিলো আমার দিকে। “আচ্ছা।” 

	একটি নোংরা হাত একটি ইশারা আঙ্গুলের অর্ধেক হারিয়েছিলো তার হাঁটুতে এসে। “এখন সে এত লম্বা। মাত্র একদিন আগেও তার প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি।” 

	আমি আমার ঘোড়া চালানোর হাতমোজাগুলোকে ঝাঁকুনি দিয়ে খুলে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম এবং সিলাসের বুকে থাপ্পড় মেরেছিলাম যখন ইসন আমাকে দূর্গে যাওয়ার জন্য মিনতি করতে আমার পিঠে হাত রেখেছিলো। “ঠিক আছে, রাতের খাবারের সময় আমাকে খুঁজে নিও যাতে আমি এই ছেলেটিকে দেখতে পারি। আমি তার এবং তার স্ত্রী’র সাথে দেখা করার অপেক্ষা করতে পারছি না।” আমার মন্দিরে একটি চুমু দিয়ে, ইসন এক সপ্তাহ পর ঘোড়ার পিঠে আমার দূর্গন্ধে তার নাক কুঁচকেছিলো। “আমার কাছে থাকা তোমার দাসী তোমার গোসলের জন্য অপেক্ষা করছে।” 

	যদিও আমাদের বাবা তার শাস্তি দিয়ে আমাকে লজ্জ্বিত করার ব্যবস্থা করেছিলো, ততবারই এই যোদ্ধা শিশুরা পূনরায় বাড়ী ফিরেছিলো, আমরা একটু বেশিই কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলাম। 

	নগরবাসীর বিস্মিত মুখগুলো আমাদের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যখন তারা কানাঘুঁষো করছিলো এবং সজোরে তাদের বুকে বুক চেপে ধরেছিলো এবং আমি তাদের পাশকাটিয়ে যেতেই অবনত মস্তকে প্রত্যেকের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। “ঐ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।” 

	বিচরণকারী আত্মা নিয়ে জন্মগ্রহণ করা, ভ্রমণপ্রিয় রাজপুত্র আমাদের পূর্বপুরুষদের ভূমিতে আমার চাইতে কম সময়ই কাটিয়েছেন এবং সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার সময় আমি তাকে আমার কুনুই দিয়ে ধাক্কা দিয়েছিলাম। “যদিও, কেন আমাদেরকে ডেকে ফেরৎ আনা হয়েছিলো তা কি আপনার কাছে কোন ধারণা আছে?” আমার পাশ দিয়ে তার হাতটি দুলিয়ে প্রথমে আমাকে সদর দরজা দিয়ে যেতে বলে, ইসান আমার দিকে হাসলো কারণ রোদে চিকচিক করা তার চুলগুলো বাতাসে উড়ে গিয়েছিলো। “রাজা অবশ্যই তার প্রিয় সন্তানদের সাথে পূনরায় মিলিত হতে মরিয়া ছিলো।”

	আমি যখন তাকে দেখে হাসলাম,সে আমার সামনে দিয়ে হাঁটার জন্য বেঁকে বেঁকে তার কাঁধগুলো উঁচু-নিচু করছিলো। “তবুও, ভাল্লুক রাজার কুটনীতিকরা একটি চুক্তি সমন্বয় করতে এখানে এসেছিলো এবং তার মহান ইচ্ছে পশ্চিমের সেনাবাহিনীরা অন্তত চুক্তিটি ব্যর্থ পরিগণিত করতে প্রকৃত শক্তি দেখাতে চেয়েছিলো।”

	ময়দানে, তিনি তার হৃদয়ের উপর হাত রাখে এবং মানচিত্রের কক্ষের দিকে ফিরে আসতেই আমাকে প্রণাম করেছিলো। “সুতরাং তোমার সবচাইতে সুন্দর জামাটি পরো, প্রিয় বোন, আজ রাতে আমাদের জন্য নাচ আর গাধা-চুম্বন অপেক্ষা করছে।”

	লাল গালিচা কেটে সংকুচিত হয়ে আমার বুটের নিচে লেগেছিলো আমি যখন আমার পেছন থেকে আমার তলোয়ার খুলে রাখতে ছুটে গিয়েছিলাম এবং শহরে প্রবেশ করার সময় যে আনন্দদায়ক কস্তুরী সারাংশ আমাকে বিমোহিত করেছিলো তা আরও শিক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো।

	একটু একটু করে, আমার পা ধীরগতি হতে লাগলো যতক্ষণনা আমি উঁকি মেরে দেখি ডাগর ডাগর চোখ ওয়ালা অপরিচিত ব্যক্তিটিও স্তব্ধ হয়ে আসছে।

	আমার শৈশবে ছেড়ে যাওয়া সেই যাদুবিদ্যা আমার রক্তে ছুটো-ছুটি করে পূনরুজ্জীবিত হতে লাগলো, আমার শ্বাস কেড়ে নিচ্ছিলো। তার বিশাল বিদেশী জিহবা এবং শীতল নীলাভ চাহনি স্থানটিকে শীতল করে দিয়েছিলো যখন সে তার মাথাটি অনেক উঁচু লম্বা করলো। “শুভ সন্ধ্যা, আমার প্রিয়তমা।”

	আমার চামড়ার এবং ধাতবপাতের পোষাকের আংটার উপর দিয়ে আমার অফিসারের ঢাল এবং তলোয়ার আমার পিঠে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, এটা যুক্তিসঙ্গত কারণে যে কোন ব্যক্তির কর্মচক্ষু যুগলের নিকট পরিষ্কার যে আমি অত্র রাজ্যের সুন্দরী রাজকুমারী নই।

	আমার অস্বস্থিকর সামরিক পোষাকে আপাদমস্তক তাকিয়ে, আমি দু’হাত উপরে তোলে দোলাতে দোলাতে একটা সুন্দর মৃদুহাসি ছিলো আমাতে এবং সম্মতির সহিত উত্তর দিয়েছিলাম তাহাকে। “এবং তোমার কাছে, আমার প্রভূ।”

	তার উভয় হাত তার পিঠের পেছনে মোচড়ানো ছিলো এবং তার চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমার বুকে প্রতিফলিত করছিলো যখন সে কদমে কদমে আমার নিকটবর্তী হচ্ছিলো। “আপনি একজন অফিসার?”

	আমি তার দিকে আমার আঙ্গুল তুললাম, আমার চিবুক কাত করার জন্য ম্যাট্রনে ঝুঁকে পড়লাম, গোসলখানার দরজা আমার জন্য ইশারা করে। “হ্যাঁ ম্যাম, আমি আপনার সাথে ঠিক থাকবো।”

	আমার মুখমন্ডল পর্যালোচনা করে তাকে খুঁজে পেতে আমি তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম এবং তাকে থামানোর জন্য আমাদের মাঝে আমার হাত ধাক্কা দিলাম। “আমি মোয়া। তাঁর অধীনস্থ সাউদার্ণ ফোর্সের হাই কমান্ডার।”

	আমার পৈত্রিক ভূমির বাইরে মহিলা সৈন্যরা অজানা ছিলো এবং সে ঝুঁকে পড়ে আমার আঙ্গুলের কব্জিতে চুমু খাওয়ার আগে মূহুর্তের জন্য তার মুখ হা করে রয়েছিলো। “আপনার সাথে দেখা করা একটি অসামান্য সম্মান।”

	আমার আঙ্গুল মুচড়িয়ে তার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তার পরিহিত হাঁটু থেকে গায়ে জড়ানো সুন্দর সিল্কের নীল কাপড়টি পরীক্ষা করতে আমার মাথা কাত করেছিলাম।

	আমার লোকদের মধ্যে, এমন অশ্লীল বিলাসিতা একজন লোককে তার গলা ঝুলিয়ে দিবে এবং তার কাঁধ থেকে ঝুলন্ত সোনার তুলিতে আমার আঙ্গুলের ডগা নাড়তেই আমি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম। “আর আপনি অবশ্যই রাজা ভলোদারের দূতদের একজন হবেন?”

	কোঁকড়ানো, ফ্যাকাশে স্বর্ণকেশী চুলগুলো মসৃণ করার সাথে সাথে তার চোখ থেকে পেছনে যেতেই তার ঠোঁটের কোণগুলো সম্মতির আভায় কেঁপে উঠলো। “আমি পরাক্রমশালীর অনুগত দাস, হ্যাঁ।” তার হাতের তালুর সহিত হৃদয়টা ঢেকে, সে তার নজর আমাতে দিগুণ করল। “আর তোমার, অবশ্যই। কিন্তু এটা আমাকে উদ্বেলিত করবে যদি তুমি আমাকে জোয়ি বলে ডাক।”

	মনের অজান্তে হাত নেড়ে নিচু করলে বারান্দা পূনরায় আমার জন্য তরঙ্গায়িত হয়েছিলো এবং আমি কদম দিয়ে চলে যেতেই মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়েছিলাম। “আমি অবশ্যই ওটা করবো। ধন্যবাদ। আমি আশা করি তোমার অবস্থান উপভোগ করবে,”- আমার বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং আঙ্গুল দিয়ে একটি এল তৈরী করে, আমি তার দিকে ইশারা করলাম এবং চোখ মিট মিটি করে বললাম- “জোয়ি।”

	বারান্দার রাস্তায় আস্তরণে ক্রিমসন রানারের ভিতর দিয়ে একটি চামড়ার বুট খনন করা হয়েছে, আমার মনে হচ্ছিলো হিমশীতল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা খালি পা মৃদু হেঁটে যাচ্ছিলো যখন চারদিকের পৃথিবীটা আমার ডান পাশ দিয়ে উচ্চ স্বরে দ্রুত গান গেয়ে যাচ্ছিলো।

	এতে মনে হচ্ছিলো জোয়ি তার পুরাতন যাদুতে এলোমেলোভাবে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিলো, তার কণ্ঠস্বর আমার উপহারগুলি আমার মাথায় আদেশ করে গভীর ঘুমের ইতি টানতে তারা দীর্ঘদিন যাবত এ রাজ্যে গভীর ঘুমের মত শীতকালটা ব্যয় করেছিলো।

	ঘন কুয়াশার মাঝে যে আমার দৃষ্টি সীমার চারপাশ হারিয়ে গিয়েছিলো, পশুর গর্জন যা আমার শৈশবের দুঃস্বপ্নগুলির ভয় জাগিয়ে আমাকে তাড়িত করছিলো। একই বিশালাকৃতির সাদা ভাল্লুকটি সর্বদা তার আলোর সিংহাসনে বসে থাকে যখন আমি আমার কেবিনের দরজা খুলি।

	যেন সে বিভ্রমের মধ্য দিয়ে আমার পাশ দিয়ে হাঁটছিলো, আমি জোয়ি’র একান্ত ব্যক্তিগত মনোভাব শুনেছিলাম যখন সে আমাদের সংযোগ পরীক্ষা করছিলো। “তোমার রাজ্য তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, মোয়া সেষ্ট্র।”

	 




	সুবিধা

	মোয়া

	

	কেউ না থাকায় দক্ষিণ উপকূলে নিজেকে গুছিয়ে রাখার জন্য আমি বিগত পনের বছর যাবৎ এগুলো ধরে রেখেছি, যতদিন আমি মনে করতে পারি ততদিন আমি মনেরমত একটা আলখেল্লা পরিনি।

	এখনো, আমার বাবা এই মত পোষণ করেন যে যখন বিদেশ ভূমি থেকে কূটনীতিকগন তাদেরকে উপস্থাপন করতো, আমরা তাদের জাতীয় রীতিনীতি এবং পরিস্থিতির সাথে মিলে যেতাম, যতই প্রতিকূল পরিস্থিতি হউকনা কেন।

	আমাকে স্থির রাখার জন্য আমার হাত যুগল মেহগনি কাঠের পালঙ্কের খুঁটির চারপাশে মোড়ানো থাকতো যখন আমার কাঁচুলির পেছনের ফিতাগুলো কাজের মেয়েরা বেঁধে দিতো, আর আমি আমার নিঃশ্বাস ধরে রাখার জন্য যুদ্ধ করতাম। “আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা তুমি আমাকে এধরণের শাস্তিমূলক যন্ত্র পরিধান করতে বাধ্য করছ।”

	আমার ফুসফুসের সমস্ত বাতাসের শক্তি দিয়ে স্বজোরে চূড়ান্ত একটা ঝাঁকুনি দিলাম এবং আমি কুঁচকে গিয়ে আমার স্তন যুগল আমার অন্তরবাসের উপর থেকে কোনমতে ছাড়িয়ে নিতেই একটা মৃদু শব্দ করেছিলাম। “আমার স্তনের বোঁটাগুলো এই জিনিসটিতে বেঁধোনা।”

	কোন সতর্কতা ছাড়াই, একসেট পুরোনো মকমল কাপড় আমার জন্য তুলে নিয়ে আমার মাথার উপর টুপ করে ছেড়ে দিল এবং সে আমার শরীরের শক্ত উপাদানটির নিচে ঝাঁকিয়ে দিল। “এটা আমার দোষ নয় যে, এটা এখনকার ফ্যাশন।”

	আমি আমার কোমরের উপর পোষাকটি রেখেছিলাম যখন সে পেছনের দিকটা লাগানোর জন্য আংটাগুলো একত্রিত করছিলো এবং আমাকে দেখার জন্য আয়নার উপর ঝুঁকেছিলো। “অন্যান্য রাজ্যের সমস্ত উপযুক্ত মহিলারা এগুলো পরেন। তাই তারা এখানে থাকাকালীন তোমাকে অট্টহাসি হাসতে হবে এবং সহ্য করতে হবে।”

	যখন থেকে আমার কলঙ্কময় মুখ চালানোর জন্য যথেষ্ট পুরাতন, তার কানগুলো আগুনে জ্বলা দেখতে আমি একটি খেলা তৈরী করতাম এবং প্রতিফলনে তার পেছনে আমি আমার ভ্রু কুঁচকাতাম। “আমি কখন সঠিক অথবা একজন ভদ্র মহিলা ছিলাম, ম্যাম?”

	একটি কঠিন থাপ্পড়ে আমার গাধার গাল ফেটে গেল এবং তার চোখগুলো ক্ষীণ করে তার আঙ্গুল উঁচিয়ে আমার দিকে ফিরে প্রতিবাদ করল। “আর একটি বাজে শব্দ নয়। রাজকুমারী হউক বা না হউক, তুমি তোমার পেছন দিকে একটা সুইচ সহকারে আমার হাঁটুর উপর থাকবে।”

	সবুজ পোষাকটির বর্ণময় কাপড় আমার বেণী করা চুলের গিটে লাল রং ছড়িয়ে জ্বলজ্বল করে উঠলো এবং আমার চুল রেখার চারপাশে এলোমেলো হয়ে থাকা শক্ত করে কুঁকড়িয়ে বেণী করা চুলগুলো মসৃণ করে দিয়েছিলাম যখন সে পাশ ফিরে আনলো। “আমি মোটেও আরামদায়ক নই। তোমার কাছে অন্যকিছু নেই যা এতটা প্রকাশ করে না?” আমি একজন সম্মানিত ব্যক্তি হওয়ার কথা এবং এ বিষয়ে মর্যাদাপূর্ণ কিছুই নেই।”

	তার আঙ্গুলগুলো আমার উপরের বাহুতে আবৃত করেছিলো, বাটালের মত ধারালো আজীবন তলোয়ারের ধার দ্বারা বিচ্ছিন্ন করেছিলো এবং দৃঢ়ভাবে  চেপে ধরেছিলো। “তুমি দর্জিগিরীতে অন্যান্য পোষাকের জন্য খুবই সাহসী এবং দৃঢ়’ র‌্যাক।”

	আমার চুলগুলো আমার কাঁধের উপর দিয়ে আলতোভাবে ছোঁয়া দিচ্ছিলো এবং সে যে মুকুটটি আমার মাথায় লাগিয়েছিলো তার ভিতর দিয়ে আমার পার্শ্ব বিণুনীগুলোর কাজ করার জন্য আমার পিঠে ভর না দিয়ে তার পা’য়ে ভর দিয়ে উঠেছিলো। “তাছাড়া, সবুজ তোমার জন্য একটি ভাল রং। এটা তোমার চোখ ফুটিয়ে তোলে।”

	আমার আঙ্গুলগুলো আমার স্তনগুলোকে আমার আলখেল্লার মধ্যে ফিরিয়ে নিতে কাজ করেছিলো এবং সেগুলোকে জায়গামত রাখতে আমি ঘাঢ়ের দিকে ঝাঁকুনি দিয়েছিলাম। “আমাকে বিশ্বাস কর, আজ রাতে কেউ আমার চোখের দিকে খেয়াল করবেন না।”

	আমি আমার ঘাঁঢ়গুলো সোজা করে বের করতে না করতেই অতঃপর মাংসল মেঘগুলো পূনরায় আমার পোষাক থেকে বেরিয়ে এলো এবং আমি তাহার এগুলোকে নাড়াতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। “আমি যতবারই আমার মদের জন্য পৌঁছি ততবারই এই জিনিষগুলো সহকারে টেবিলের উপর পড়ে ছিঁটে যায় না।”

	দু’টি হাই-হিল জুতা যখন আমি ধাক্কা-ধাক্কি করে এগুলোর ভেতরে প্রবেশ করছিলাম আমার পায়ে চিমটি কাটল, আমি জানতাম এতে আমার মৃত্যু হতে পারে। “আজ রাতে আমার সৌভাগ্য কামনা করুন যেন আমি এই পশ্চাতপদ উত্তরাবাসীদের উপর আমার জিহবা এবং মেজাজ ধরে রাখতে পারি।”

	আমি দরজা থেকে ছুটে না আসা পর্যন্ত সিগারেটের পাইপের মৃদু সুগন্ধ আমার কাছে ভেসে আসছিলো, ম্যাট্রন হলের ভিতর দিয়ে জোরে চিৎকার করে উঠেছিলো। “ভদ্র আচরণ কর। এখানে দূরে খারাপ জায়গা আছে তোমার বাবা তোমাকে নির্বাসিত করতে পারে। ওটা মনে রেখো।”

	আমার পূর্বপুরুষদের বয়সের বলিরেখায়, উলের তৈরী ফ্যাকাশে মোটা কাপড়ে, হলওয়েটি বিশাল প্রবেশদ্বারের ভিতর দিয়ে ফাঁকা ছিলো যখন আমি মুচকি হাসতে এবং উপযুক্ত মহিলাতে রূপান্তরিত হতে চেষ্টা করেছিলাম আমার মা আশা করেছিলো আমি তাই হবো। 

	আমি ডাইনিং হলে কদম রাখতেই আমার সঠিক সংস্করণটি এগিয়ে এসেছিলো এবং আমি ইসনকে দেখে এক ঝলক হাসি ফোটালাম যখন আমি তাকে ফায়ারপ্লেসে পেয়েছিলাম। আমার পোষাকে নিদারুণ নিরানন্দের হাসির মাঝে, আমাকে তার সাথে জড়াতে সে তার আঙ্গুল বাঁকা করলো। “তুমি কি মায়াবী দৃষ্টি নও?”

	তার কাঁধের দিকে তার কান কাত করে যখন সে আলিঙ্গন করার জন্য আমাকে তার কাছে আনলো, সে আমাকে জোয়ি’র কাছে উপস্থাপন করলো। “তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিই...”

	একটি তরঙ্গ বইয়ে দিয়ে, কোঁকড়ানো দাঁড়িওয়ালা রাজপুত্র তাকে চুপ করিয়ে দিল এবং আমার আঙ্গুল মুষ্টিতে ধরে প্রণাম করল। “হ্যাঁ আমরা আজ সন্ধ্যার আগে দেখা করেছি।“ মোটা, নরম দু’টো ঠোঁট আমার হাতের পিঠে চেপে ধরল। “তোমার উপস্থিতিতে পূনরায় উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত, হাই কমান্ডার।”

	ইসন তার হাত দিয়ে তার বুক ঢেকে দেওয়ায় আমার মন আনন্দে নেচে উঠে ভাল্লুক-মানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ফিরে গেল। “আমার বোন, রাজকুমারী মোয়া। ওয়েস্টার্ন ফটকের রক্ষক।”

	একসাথে এক ইঞ্চি, জোয়ি’র চোখ আমার উপর গড়িয়ে পড়ল যখন সে মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। “হ্যাঁ। আমার অনুমান করা উচিত যে এরকম বিষ্ময়কর আত্মা রাজকীয় রক্তের হবে।” একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে নিজের হৃদয়ে আঙ্গুল বিঁধে দিল। “তোমার সৌন্দর্য্য আজ রাতে আমার নিঃশ্বাস কেড়ে নিল, মহিমান্বিতা

	নোংরা চেহারার লম্বা কেঁশ মুচলো যা তার চিবুকে ধুলো লাগিয়ে দিলো, ইসন তার হাত ছুঁড়ে দিলো এবং তার গলা পরিস্কার করলো। “এবং, অবশ্যই, এটা রাজকুমার জোসেফ, ভাল্লুক রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। মহারাজ, রাজা ভলোদার-এর ভাই, পরাক্রমশালী, সমগ্র উত্তরাঞ্চলের রক্ষক।”

	আমি প্রায়ই কিছু একটা বলতাম নিজেকে পশ্চাদপ্রসরণ করতে এবং আমি মাথা নাড়াতেই আমার পুরো মুখ একসাথে চিমটি কাটত। “আমি”- আমার বোকামিতে দোলা দিয়ে, আমি জোয়ি’র হাসি মুখের দিকে চোখ খুললাম- “খুবই দুঃখিত। এতটা অনানুষ্ঠানিক হওয়ার জন্য আমার ক্ষমা গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে অথবা আপনার কোন বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কোন অসম্মান করতে চাইনি।”

	তার হাতের তালু আমার দিকে তুলতেই তার চিবুকে দ্রুত কাঁপুনি শুরু হলো। “কোন ক্ষমা প্রয়োজন নেই। আমাদের মাঝে এরকম সামাজিক ভদ্র আচরণের আনুষ্ঠানিক নিয়ম-কানুনের কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের দেবতারা তোমাকে যা বানিয়েছে অনুগ্রহপূর্বক তা হতে সাচ্ছন্ধবোধ কর।”

	আমি এবং ইসন একটা মৃদু হাসি বিনিময় করলাম এবং আমি আমার ঠোঁট বাঁকা করে জোয়ি’র দিকে ফিরালাম। “তুমি কোন অনুভূতিতে শ্বাস নিচ্ছ সে বিষয়ে সতর্ক থাক, মহিমান্বিতা। এই সৈন্যগুলো এই মৃত ভূমিতে টহল দেওয়ার একটা কারণ আছে।”

	রাজার টেবিলের চারপাশের ভিড় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যখন রান্নাঘরের ছেলেরা খাবার নিয়ে এলো এবং ইসন আমাদের জন্য তার হাত বাড়িয়ে দিল। “তোমার পরে।”

	কক্ষটির ভিড়ের মুখের সমুদ্রের মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার চাইতে বেশি কিছু না চেয়ে, আমি আমার ভয়ানক ভাগ্যের দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিলাম যখন জোয়ি তার বিশাল হাত আমার কুনুইয়ের চারপাশে জড়িয়ে দিল এবং আমাকে টেনে তার সাথে নিয়ে গেল। “আমি আশা করি আমি তোমার সাথে বসার সম্মান পেয়েছি।”

	এমন নয় যে সুদূর দেশ থেকে একজন সুদর্শন রাজপুত্র প্রতিদিন আমাদের রাজ্যে আসে। আমরা বাহুতে বাহু রেখে কক্ষটি অতিক্রম করতেই প্রতিটি ঈর্ষাকাতর যুবতী মহিলার চোখের ভর সোজা আমার ভিতর দিয়ে একটি গর্ত পুড়িয়ে দিল। “আমি ভয় পাচ্ছি যে আমি তোমার মত একজনের জন্য বেশি সঙ্গি হতে পারব না।”

	নগরবাসীর কাতারে আমার চিবুক ভেসে উঠলো। আমি নিশ্চিত তুমি যদি প্রত্যাশা কর এই সুন্দরী মহিলাদের যে কোন একজন আজ সন্ধ্যায় তোমাকে বিনোদন দিয়ে খুশি হবে।”

	রাজার টেবিলে, জোয়ি আমার পিঠে তার হাত রাখলো এবং তার পাশে বসতে আমাকে মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। “প্লিজ মোয়া, আমার সঙ্গি হতে তোমাকে জোর দিয়ে বলছি।”

	তাকে শোনার জন্য প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট জোরে, সে তার বুকে তার হাত রাখলো এবং আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। “তোমার সাথে এই সন্ধ্যা কাটাতে আমার হৃদয় প্রস্তুত।”

	যদিও টেবিলের অপর পাশ থেকে ইসনের দুষ্টু হাসি আমাকে কুঁকড়ে দিয়েছিলো যখন আমি চারপাশের মুখগুলো সতর্কতার সহিত দেখছিলাম, আমার বাবার ঠোঁটের অশুভ বকুনী আমার শরীরের সমস্ত লোম সতর্কতার সহিত খাড়া করে দিয়েছিলো।

	যখন আমার উপর জোয়ি’র হাত তার চোখে পড়ল, সে যে সুবিধা আশা করেছিলো তাদের মধ্যে তা বিচ্ছুরিত হলো। এবং আমি বুঝতে পেরেছিলাম অতঃপর আমরা এমন একটি যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে ছিলাম যা আমরা জিততে পারিনি।



	




	

	সঙ্গী

	মোয়া

	

	ধাতব গর্তের সিঁড়ির পাদদেশে মোচড়ানো অগ্নিশীখার পশ্চাতে যেখানে সৈন্যরা শিতল বাতাসে জড়ো হতে পছন্দ করতো, জোয়ি ডাইনিং হল থেকে বাঁকা পথ ধরে এসেছিলো ।

	আমার মুখমন্ডলে ফুটে থাকা অনুভূতিকে নিস্তেজ করতে মদের অন্য একটি পেয়ালা আমি আলতোভাবে নামিয়ে রাখি তার কাছ থেকে লুকানোর জন্য, কাপড়ের এই আস্তরণ যতবার আমি পরিধান করেছিলাম ইহা আমাকে মানুষের অন্তরালে যেতে দিত।

	এখনো একটি ভাল্লুক এমন একটি প্রাণী নয় যা থেকে কেউ লুকোতে পারে এবং যখন পূনরায় মদের গ্লাসটি আমার ঠোঁট থেকে টেনে নিলাম, আমাদের চোখে চোখ পড়তেই তার সমস্ত মুখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। “দুঃখিত।”

	আমার বিরক্তির মধ্য দিয়ে জোর করে একটা চাপা ঠোঁটের হাসি দিয়ে, আবার আমার বুকের উপর আমার পোশাকটি পূনরায় সামঞ্জস্য করলাম যখন সে আমার পাশের জায়গায় নেমে পড়ল। “তুমি কি নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে গেছো?”

	আমি সমস্ত অতুলনীয় মহিলাকে তার দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলাম যাদেরকে আমি সারারাত খুঁজে পেয়েছি এবং সে মোটেও এ সুযোগ কখনো নেয় নি। তোমার রাজ্যের নারীরা যতই সুন্দর হউক না কেন, মহামহিম আমাকে এখানে তুমি ছাড়া আর কারো সাথে নাচতে পাঠাননি।”

	পাশের লোকটিকে পানীয় যাচতে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে, তার দিকে আমি আমার ভ্রু কুঁচকালাম। “আমি বিদেশী রাজনীতিতে আগ্রহী নই, আপনি যদি ঐ রকম কিছু আমার সাথে আলোচনা করতে আসেন।”

	মদ হাতে তুলে নেওয়ার সাথে সাথে আমাদের চারপাশের পরিবেশ ধোঁয়াটে হয়ে গিয়েছিলো এবং অন্ধকারে দূর্ঘটনাক্রমে আমি তার কাঁধে পড়ে গিয়েছিলাম যখন সে তার হাত একত্র করে মুচতে মুচতে হাসতেছিলো। “প্রকৃত পক্ষে, আমি এখনো মাতাল হওয়া ছাড়া কাউকে অভিশাপ দিই না।”

	ঠান্ডায় ফুলে উঠা ফোসকাগুলো পরিষ্কার করার জন্য আমার হাত আমার বাহুগুলো ঝাড়তে লাগলো এবং আমার পেছনে পাশের সিঁড়িতে তার হাত লাগতেই সে একটু কাছে চলে গেল। “হ্যাঁ, আমি ওটা দেখি। সুতরাং তুমি যখন তা করবে আমি তোমাকে আমার সঙ্গী করে রাখবো।

	আমার চারপাশ তার বাহুতে নিয়ে পেছনে উঁকি মেরে, আমার চারপাশের লোকজনের উপর দিয়ে আমার আঙ্গুল এপাশ-ওপাশ-উপর-নীচ করতেই আমি আমার ঠোঁটের মাধ্যমে বাতাস ফুৎকার দিলাম। “আপনি যেমনটি বলতে পারেন, আমি আমার সীমাবদ্ধতার মধ্যেই আমার জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত পুরুষের সহচার্য্যে আছি।”

	আমি  আমার গালের উপর থেকে আমার বেয়ারা চুলগুলো যৎসামান্য সরিয়ে দিয়েছিলাম যা আমার মুকুটের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিলো এবং আমি আমার হাতের পেছনটা দিয়ে তার দিকে গুতো মারলাম। “সুতরাং তুমি এখন তোমার সকল প্রিয় ভক্তদের কাছে ফিরে যেতে পার।”

	তার ধবধবে সাদা চক্ষু যুগল তারাময় আকাশের উপর দিয়ে সার্চলাইটের মত ঘুরিয়ে নিল যতক্ষণ না সে পূর্ণিমার চাঁদকে খুঁজে পেল এবং ইহাতে তার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। “ভাগ্য আমাকে এই মূহুর্তে যেখানে থাকার নির্দেশ দিয়েছে ঠিক সেখানেই আমি আাছি, মোয়া সেষ্ট্র। আমরা উভয়ই।”

	আমি যখন শিশু ছিলাম তখন আমার পরিবার দ্বারা কমবেশী অবহেলীত হয়েছিলাম, তিনি যে সনাতন ধর্মের কথা বলতেন তাতে আমার কপাল চাপড়িয়ে মুচতেই নাক কুঁচকাতে হতো। “হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমাদের ঐ সকল দেবতারা মাঝে মাঝে ঠিক নিষ্ঠুর গালবাজ ও হতে পারে। ওরা  হতে পারে না?”

	যখন তিনি অতৃপ্তির হাসি দিলেন তখন তার নাক থেকে একটা আক্ষেপের বাতাস আমার ত্বকের উপর দিয়ে বইয়ে গেল এবং তার কথা আমি একেবারে মোটামুটি না শুনা পর্যন্ত ফিরে হাসলাম। “সেষ্ট্রা?” আমি আমার উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করতেই, আমার ঠোঁট থেকে আমার জিহবা মিষ্টির শেষ কণাটিও নির্গত করেছে। “হ্যাঁ তুমি আমাকে আগেও ডেকেছ। এর মানে কী?”

	মাকড়সার মতই দ্রুত, তার আঙ্গুলগুলো আমার বাহুকে ঘিরে ধরল এবং আমার কাঁধে টোকা দিল। “বোন, আমাদের ভাষায়, মোয়া সেষ্ট্রা অর্থ আমার বোন।”

	পুরুষদের বিকৃত যৌনাচার আমাকে বিষ্মিত করতে থামেনি এবং আমি তাকে আমার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিতে ঘোঙিয়ে ছিলাম। “তুমি যখন দীর্ঘক্ষণ আমার স্তনের বোঁটার দিকে তাকাচ্ছ তা তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসায় ওটা অনেকটা বিরক্তিকর।”

	উঠানের ওপার থেকে, আমি আমার বাবার মনের বিদ্রোহ উনুনে উৎরানো পানির পাত্রের মত দেখেছি এবং সে ওখান থেকে দেখছিলো তা জানতে বারান্দায় তাকানোরও প্রয়োজন বোধ করি নি। “ছিঃ।”

	সুক্ষ্ণভাবে বোনা জোয়ি’র প্যান্ট এর হাঁটু আমার আঙ্গুলের মাঝে প্যাঁচানো ছিলো। “শুন,”-খাঁচা থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে এসে সে আমাকে ইহাতে আঁকড়ে ধরে আড়াল করতে চেয়েছিলো, আমি আমাদের দু’জনের মাঝে হাত রাখলাম, তাতে আমার বাবা আমার নিজেকে দূরে রাখতে দেখেন। “আমাকে কিছু আন্তরিক পরামর্শ দিতে দিন।”

	যেখানে আমাদের উপর গোয়েন্দাগিরি করা হচ্ছে সে উপেক্ষার বিষয় মাথায় আনতেই আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। “আমি নিশ্চিত নই যে তুমি কি অর্জনের আশা করে আমাতে তোমার সকল মনোযোগ বর্ষন করছো, তবে, এটা তোমাকে কোথাও সার্থক করে তুলবে না।”

	আমি আমার চারপাশের লোকদের দিকে আঙ্গুল তুলতেই সে আমার বাবার দিকে অনেক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির তীর ছুঁড়ল। “সৈন্যদের যে কাউকে জিজ্ঞাসা কর এবং তারা তোমাকে বলবে আমার বাবা আমাকে ঘৃণা করেন।”

	দুশ্চিন্তা তার চোখ অতিক্রম করে নি এবং আমি কাছে ঝুঁকেছিলাম যাতে সে আমাকে বুঝতে পারে। “আমাকে ঘৃণা করেন। এ কারণেই তিনি আমাকে অনুর্বর তীরে লুকিয়ে রাখেন যেখানে কোন পাহাড় জন্মায় না এবং আমাকে শুধু ফিরতে অনুমতি দেন যখন তিনি তোমার মত গুরুত্বপূর্ণ লোকেদের দেখাতে চান উনার সেনাবাহিনী কতটা বিশাল।”

	যদিও শুধুমাত্র  যত্ন এবং উদ্বেগের স্নিগ্ধ সবুজ আলো তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো, এ আলিঙ্গনকারী দৈত্য যে আমার গায়ে হাত দিয়েছে তাতে আমার জন্য আরামের কোন অস্তিত্ব ছিলো না।

	আমার অবিচ্ছেদ্য অংশগুলো আমার জামায় রাখার জন্য সংগ্রাম করে, আমি আমার ঘাঁড়দাঁড়া মোচড় দিতে পেছনটা কুঁজো করলাম এবং দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। “আমি দেখতে পাচ্ছি যে তুমি একটা ভদ্র আত্মা, তাই আমাদের আর কথা বলা উচিৎ নয়।”

	আমার বাহু ধরতে এবং আমাকে থামাতে সে আকস্মাৎ তার আসন থেকে উপরে উঠে কারন আমি কাঁপতে কাঁপতে উঠানামা করছিলাম এবং তরঙ্গায়িত হচ্ছিলাম, জোয়ি একটুও নড়েনি, আমি যখন আমাকে মুক্ত করার জন্য  আমার কুনুই ঝাঁকি দিয়েছিলাম । “অনুগ্রহপূর্বক আমাকে একা থাকতে দাও।”

	লম্বা ঝোপের নিরাপদ আশ্রয়ে দৌঁড়ে লুকিয়েছিলাম যা আমাদেরকে বাবার কাছ থেকে আড়াল করেছিল, জোয়ি প্রত্যেককে তার সেরা হাসি আর মাথা নেড়ে প্রস্তাব করলো আমরা অতিক্রম করলাম যেন শুধু আমরা দু’জনই প্রেমিক-প্রেমিকা ব্যক্তিগত মূহুর্তের জন্য পালিয়ে যাচ্ছিলাম। “আমি ক্ষমা প্রার্থী, সম্মানিতা, কিন্তু তুমি জান তুমি যা চাও তা আমি করতে পারি না।

	উঠানের বৃত্তের একেবারে শেষপ্রান্থে, আমি ঘুরে তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতেই সে আমাকে তার মুষ্টিবদ্ধ ধরা থেকে মুক্ত করল। “রাজা একজন ঘৃণ্য মানুষ এবং সে উপলব্দি করতে পেরেছিলো যে আমরা একে অপরের জন্য অনুরাগী। বিশ্বাস কর যখন আমি তোমাকে বলি সে আমাদের দু’জনকে এর জন্য শাস্তি দিতে চেয়েছিলো।”

	জোয়ি দৃঢ়ভাবে আমার আঙ্গুল ধরে মাথা নাড়ল। “আমি এটা জানি এবং ইহা আমাকে ভিতু করবে না।” আমি আমার চোখ বুলিয়ে সরিয়ে নিলাম এবং আমি তার দিকে না তাকানো পর্যন্ত সে আলতোভাবে আমার গাল ধরে রেখেছিলো। “এবং আগামীকাল যখন আমি চলে যাব, তুমি আমার সাথে আসবে।”

	আমি কখনো আমার বাড়ীর সীমনার বাইরে কদম রাখবো না, এবং আমি তার হাত টেনে সরিয়ে নিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। “উদ্বিগ্ন হইও না। আমি কোথাও যাচ্ছি না। আমি যেতে চাইলেও যেতে পারতাম না।”

	আমার বাবার রক্ষীদের কাছ থেকে আমাদের কথোপকোথন লুকিয়ে রাখার জন্য আমাকে কাছে টেনে একপাশ জড়িয়ে ধরে, আমরা যখন পেছনের ফটকটি অতিক্রম করার সময় জোয়ি তার গালের সাথে আমার মাথা ধরে রেখেছিলো। “একজন লোকের জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে মারা যাওয়ার চাইতে বড় কিছুর জন্য তুমি চেষ্টা করছ যে তোমার জন্য তা করবে না।”

	আমরা সবুজের সমারোহের পরের সারিতে যেতে না যেতেই, আমি তাকে দূরে সরিয়ে দিলাম। “আমি আমার বাবার কম যত্ন নিতে পারিনি।”

	আমি যে অস্বস্থিকর জুতো পরেছিলাম তার গোড়ালী ভেঙ্গে গিয়েছিলো আমি যখন মাটিতে পা ছুড়েছিলাম। “কিন্তু এটা আমার মাতৃভূমি। আমি এবং আমার জনগণ এটার জন্য মরতে পারি।”

	আমার বেড়ে ওঠার চেষ্টায় যে হাতে বিষ ছিলো, বাবার কথাগুলো আমার জিহবায় আঘাত করেছিলো। তার বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে আমি শক্তিহীন ছিলাম। “এটাই জীবন আমরা নেতা হিসেবে জীবনযাপন করি। আমাদের কর্তব্য। আমাদের বেঁচে থাকার কারণ। তাই নয় কি?”

	অবশেষে তার মুখ যেভাবে নেড়েছে, যে কোন ব্যক্তির চাইতে সে বেশি জানে আমি কী বুঝাতে চাই।

	এখনো সে তার মাথা ঝাঁকিয়ে না করলো যখন আমি তাকে এড়িয়ে যেতে পায়ের সমস্যায় অতি কষ্টে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলাম। “আমি জানি তোমার রাজা আমার কাছে কি চায়,”- আমার চোখের সামনে বইয়ের পাতার মত দ্রুত উল্টে যাচ্ছে, ভবিষ্যত-“কিন্তু যা ঘটতে যাচ্ছে তা পরিবর্তন ঘটাতে আমি তার বা অন্য কারো  জন্য কিছু করতে পারি না। আমি দুঃখিত।”

	পরবর্তী প্রতিটি ধাপে আমি তার ভ্যানিলা এবং কস্তুরীর ইঙ্গিত থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম, আমি যতক্ষণ ছিলাম আমার দৃষ্টিশক্তি ম্লান হয়ে আসলো উষ্ণ সমূদ্র ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না।

	আমি আমার শয়ন কক্ষের আবর্জনা পরিষ্কার করতে না করতেই, আমি আমার পেছনের দরজা ধা...প করে বন্ধ করলাম। কিন্তু আমার দেওয়া প্রতিটি বাধার ভিতর দিয়ে ঐ ভেঙ্গে যাওয়ার সেই গর্জন নীরব থাকতে পারে নি, আমি আমার কানে যতই আমার হাতের তালু চেপে যাই না কেন।

	



	




	আমার শপথ

	মোয়া

	

	সাদা মকমলের আলখেল্লাটি হিমশীতল বাতাসে আমার ত্বকের সাথে শক্তভাবে আাঁকড়ে ছিলো এবং বরফের স্বচ্ছ কণাগুলো টিপটিপ করে বনের মেঝেতে ঝরে পড়ে আমার পায়ের তলায় প্রবেশ করছিলো যখন আমি ধীরে ধীরে ভয়ানক পরিণতির পথ ধরে যাচ্ছিলাম।

	যখন আমার চারপাশে পাতলা তুষারের কণাগুলো পড়েছিলো, মাঝখানে কোথাও ভঙ্গুর খড়-কুড়োর কাঠের ছাদের চিমনি থেকে ধূঁয়ার কোমল মেঘগেুলো এঁকেবেঁকে উপরে উঠছিলো এবং বাতাসের গন্ধে আমার গলায় প্রচুর খুশখুশে কাশিতে আমি পূনরায় জেগে উঠলাম।

	মেট্রনের রাগান্বিত চোখ জানালার পরের সেটে আমাকে অনুসরণ করতেই সাটারগুলো দেয়ালের সাথে স্বজোরে ধাক্কা খায়। “রাজা আপনার জরুরী উপস্থিতির অনুরোধ করেছেন।”

	আমি মুখে হাই তুলতেই আমার দু’হাতের আঙ্গুলগুলো আঙ্গুলের ভিতর আঙ্গুল ঢৃকিয়ে শক্তভাবে প্যঁচিয়ে আমার মাথার উপর দিয়ে ঘুরালাম, আমার অস্পষ্ট দৃষ্টির মাধ্যমে আমি দেখলাম ছোট চাকরটি কেবিনেট থেকে আমার পোষাক আনছে। “আমি এ সময়ে কোন ধরণের ফাঁদে হাটছি সে বিষয়ে তোমার কি কোন ধারণা আছে?”

	পূর্ব দিগন্তের সর্বশেষ পর্দাটুকু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং ভোরের রক্ত-লাল আকাশ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল, ভোরের তরঙ্গে ধরণী হালকা রোদে চিকচিক করছে। আলোকিত দিশারী বাতিরমত আমাকে সতর্ক করছিলো যে সুউচ্চ মোটা দেয়ালের ওপারে যা কিছু অপেক্ষা করছে তা হবে সকল ভালোর শেষ প্রান্ত। আমার হাতের কব্জির নিচের শক্ত তালু দিয়ে নরম বিছানায় আঘাত করছিলাম যখন আমি আমার নিচে থাকা আমার জাজিমের কিনারায় দ্রুত আঘাত করছিলাম।

	আমার কম্বল হঠাৎ আমার পেছনে উল্টে গেল এবং তারা আমার পেছনে আমার বিছানা সোজা করার জন্য জড়ো হলে তারা আমাকে মুক্ত করতে দিতে আমি আমার বিণুনী থেকে মাথার ব্যান্ডটি টেনে আনলাম।

	অতঃপর দ্রুত আমি আমার পায়ের কাছে পৌঁছালাম, মেট্রন আমার ঘুমের আলখেল্লাটি ছিঁড়ে দূরে ফেলে দিল। “সে প্রথম আলোতে ভাল্লুক রাজপুত্রের সাথে দেখা করেছিলো এবং তারা সিংহাসনের ঘরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।”

	গত রাতে শুতে যাওয়ার আগে আমি যে সাধারন সুতির আলখেল্লাটি পরেছিলাম তা আমার পায়ে’র থেকে টেঁনে-হিঁচড়ে খুলে ফেলা হয়েছিলো যখন প্রশিক্ষণার্থী চাকরানী আমি ভিতরে প্রবেশ করতে যুদ্ধের জন্য আমার পোষাকখানায় আমার জন্য রক্ষিত ঐ একমাত্র পোষাকটি জোড়াতালি দিয়ে রেখেছিলো। “দুঃখের বিষয়। আমি জানতাম এটা ঘটবে।”

	যখন আমার পিঠের উপর তার আঙ্গুলগলো একত্রে কাছাকাছি করে মুষ্টি বাঁকা করেছিলো তখন আমার পাশে থাকা আয়নায় তার সাথে কথা বলতে আমি আমার চিবুক ঘুরিয়েছিলাম। ঐ ব্যক্তিগত কথোপকোথনের কোনটি তোমার মাথায় বজ্রাঘাত হউক তা আমি চাইনা। তুমি কি চাও?

	তার গাল আমার গায়ে লাগালো এবং আমাকে কান্নার গোঙানীতে লাগিয়ে, সে আমার চোখ এড়িয়ে গেল। “অবশ্যই।” আমি আমার আয়নার সামনে গিয়ে আমার চুল ঝাঁকিয়ে, আমি স্প্রিটের প্রথম বোতলটি ঘফ করে ধরে আমার ড্রেসারের উপর ধরলাম এবং ইহার চিপি খুললাম। “ঈশ্বরের দয়া হউক।”

	আমি যখন তেঁতো শরবত চুষে ফিরিয়ে দিলাম, আমি চোখ আংশিক বন্ধকরে নিজেকে ভালোভাবে দেখতে চেয়েছিলাম আর জানালার একটিমাত্র গ্লাসের উপর দিয়ে একটি সাদা তুষারপাতের চিত্র দোল খেলো। আস্তে আস্তে করে, ইহা আবার বিবর্ণ হয়ে গেল এবং আমার দুঃস্বপ্নের সেই বিশাল সাদা ভাল্লুকটি আমার কাছে পৌঁছে যায় যতক্ষণ না আমার কাজের মেয়েটি আমাকে নাড়া দেয় আমার স্বপ্নে কি ঘটতে যাচ্ছে তা আঁচ করার আগেই । “তাড়াতাড়ি করো, মোয়া।”

	আমি হোটেলের আঙ্গিনায় না পৌঁছা পর্যন্ত হুইস্কির শেষ চুমুকটুকু ধরে রেখেছিলাম, আমি আমার কাঁধ থেকে ঝুলে থাকা চুলগুলো সোজা করছিলাম যখন আমি পাহারাদারের জন্য অপেক্ষা করছিলাম ঝুঁকে পড়ে আমার বাবা’র দরজায় টোকা দেয়ার জন্য।

	বয়োবৃদ্ধ হিংস্রের চোখে-মুখের ত্বকে ভাঁজ পড়া সবুজ চোখগুলো তীক্ষ্ণভাবে একটা বিনোদনের ইঙ্গিত দিচ্ছিলো এবং সে তার আঙ্গুলগুলো হাতের তালুতে বাঁকা করলো যখন সে এবং জোয়ি যে জানালার আগে দাঁড়িয়েছিলো সেখান থেকে দূর থেকে দেখছিলো। “আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।”

	আমি আমার মাথা নিচু করতেই আমি তার কাছে আমার হাঁটু গেড়ে দিলাম। “আমার ক্ষমা গ্রহণ করুন, মাহামান্য। আপনি গত সন্ধ্যায় এমন একটি মায়াবী সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন যে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তা উপশম করতে আমার কয়েক ঘন্টা লেগে গিয়েছিলো।”

	বাবা আমার প্রতি ভ্রু কুঁচকেছিলো যখন তিনি ঝুঁকে পড়েন তার নাম লেখার  জন্য যেন সেই অর্থহীন চুক্তিটিকে সম্মান করার তার কোন ইচ্ছা ছিলো না। রাজকুমার জোসেফ তোমাকে তার উপযুক্ত সঙ্গী হিসাবে দাবী করেছেন এবং আজ সকালে চলে যাওয়ার সময় তুমি তার সাথে ভাল্লুকের রাজ্যে ফিরে যেতে ইচ্ছা পোষন করেছেন।”

	থুথুতে আমার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো, টেবিল থেকে তার চেয়ারটি দূরে টেনে নিতেই আমি আমার কাশি এবং মুখের ভক্তদের মাঝে আমার শ্বাস ধরার জন্য লড়াই করছিলাম। “এ বিষয়ে তোমার চিন্তাভাবনা শুনতে আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম, যখন থেকে তুমি কাহারো সাথে বিবাহ বন্ধনে বিরোধী ছিলে।”

	এখন আমাকে শতবারের চেয়ে বেশি ধ্বংস করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গোলাবারুদসহ অস্ত্র সজ্জিত, রাজা ফুলদিরের নাকের ভাঁজ আমাকে পরীক্ষা করার জন্য সাহস দেখিয়েছিলো। “আমি, অবশ্যই, তাকে আশ্বস্ত করলাম আমি কখনোই তোমার মত ভাগ্যবান সঙ্গীর মাঝে আসবো না। কিন্তু তুমি নিজেই হাই কমান্ডারের কার্যালয়ে শপথ করেছিলেন, আর আমি নিশ্চিত ছিলাম তুমি তোমার কমিশন থেকে পদত্যাগ করতে ইচ্ছা পোষন করবে না। যাইহউক, তোমার মুখ থেকে এই খবর পাওয়ার জন্য তিনি জোর দিয়েছিলেন।”

	একপাশে তার ঘাড় কাত করে, আমাকে কষ্ট দেওয়ার ভাবনায় বাবা’র চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। “তোমার নিজস্ব মতামত এবং অনুপ্রেরণার সহিত এ রাজ্যের একজন মহিলা হিসাবে, তোমার বিবেচনার সহিত কাজ করার জন্য আমি এ জাতীয় বিষয়গুলো তোমার উপর ছেড়ে দেব।”

	আমার কর্তৃত্বাধীন প্রতিটি মানুষের জীবন ভারসাম্যের মধ্যে ঝুলে আছে। জোয়ি অথবা এই ভাল্লুক রাজাকে আমি মোটেও চিনতাম না। যাইহউক, আমি আমার বাবা’র কালো হৃদয়ের অন্ধকার কোণগুলোতে দেখেছিলাম।

	শুধুমাত্র একটা শর্তই আমার সৈন্যদের বাঁচিয়ে রাখবে আমার উপর কর্তৃত্বপরায়ন শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে, আমি আশা করেছিলাম। “আমার বাবা জ্ঞানী এবং আমার হৃদয়ের প্রত্যাশা বুঝতে পারবে।”

	রাজকুমারের সাথে কাটানো আমার প্রতিটি মূহুর্তে, মনে হচ্ছিলো আমার শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইহার একটি শেষ পরীক্ষা করতে আমি তার আঙ্গুলের দিকে এগিয়ে গেলাম। “সম্মানের সহিত, আমি অবশ্যই তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম।

	তার নাক দিয়ে একটা দীর্ঘ শ্বাসের মাধ্যমে তার চোখ বন্ধ করল, তাকে দেখতে আমার মাথা একপাশ নিচু করে সম্মানের সহিত হাত ও শরীর বাঁকালাম। “আমার তলোয়ার আমার সত্যিকারের সঙ্গী, এবং আমি আর কারো হতে পারি না।”

	পেছনে আমার বাবা’র দিকে ভ্রু বাঁকালাম যখন আমার কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মারলাম। “যদি ইহা রাজাকে সন্তুষ্ট করে,”- জোয়ি’র আঙ্গুল থেকে বের হয়ে, সে যেভাবেই আমাকে পিছু টানতে চেষ্টা করুক না কেন, আমি আমার হাত আমার বুকে আনলাম- “আমার পরিকল্পনা মোতাবেক তার সেনাবাহিনী নিয়ে দক্ষিণে অবসর নিতে চাওয়া উচিত।”

	সে আমার হৃদয় ভেঙ্গে লক্ষ টুকরো করেছে বলে নিশ্চিত হয়ে, বাবা হাসলো এবং দরজার দিকে তার আঙ্গুল ছুঁড়লো। “তোমার জাতির গভীরতম ধন্যবাদ এবং সহানুভূতির সহিত তুমি ক্ষমা পেয়েছ, শিশু।”

	আমি হলটির রাস্তা ধরে কয়েক ফুট যাওয়ার আগেই, জোয়ি খফ করে আমার বাহু ধরে ফেলল এবং আমাকে নিয়ে ছুটে চললো। “তুমি ওটা কেন করলে?”

	প্রাঙ্গনের দিকে যাওয়া সদর রাস্তা ধরে আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল যখন সে আমাকে জঙ্গলের নিরাপত্তায় ফিরিয়ে এনেছিলো যখন আমি নিজেকে মুক্ত করার জন্য লাড়াই করছিলাম। “তোমার কি জঘন্য ভুল হয়েছে? আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম না।”

	আমার দিকে মাথা নাড়তেই তার আঙ্গুলের দু’টি ডগা তার বুকে টোকা দিল। “তোমাকে ছাড়া আমি  আমার জন্মভূমিতে ফিরে যেতে পারি না। এটা একটা অসম্ভাব্যতা।”

	আমার ভাইয়ের বিপরীতে, এই পৃথিবীতে ঘুরোঘুরি করার তাগিদ আমাকে কখনো আঁকড়ে ধরেনি এবং আমি হাসতে হাসতে তার পেছনের দিকে আমার হাত নাড়ালাম। “আমি ভাল্লুকের রাজ্যে যাচ্ছি না। তুমি কি পাগল?”

	তার মাথার মাঝখানের ব্যাথায় মালিশ করে, জোয়ি তার মুখমন্ডল একসাথে মালিশ করে দিল যখন আমি জোয়ি’র পাশের বেঞ্চে বসলাম। “তোমার রাজা ভলোদার কি আমাকে সসস্ত্র সম্মানে ভূষিত করতে যাচ্ছে? হুঁ?”

	আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে, আমি মৃদু হেসে আমার মাথা ঘুরিয়ে দূরে সরিয়ে নিতেই জোয়ি আমার পা’য়ের দু’পাশের আসনটি মুষ্টিবদ্ধ করে ধরল আমাকে ফাঁদে ফেলতে। “আমার নিজের ভাল্লুকের দল আমাকে দাও?”

	আমি তার দিকে আমার আঙ্গুল মটকিয়ে আমার চোখগুলো ঝাঁকুনি দিলাম। “আমি জানি, আমার ঘোড়ার পরিবর্তে আমি নিজেই পরাক্রমশালী ভলোদারের ছত্রছায়ায় মাথা উঁচু করে যুদ্ধে নামবো।”

	তার হাতগুলো আমার কোল জুড়ে গেল এবং সে মাথা নাড়ল। “তার মহাগুণের সকল সৈন্য তোমার আঙ্গুলের ডগায় থাকবে, মোয়া সেস্টা।” আমার দিকে তার নিখুঁত দাঁতের ঝলক দিতে তার চোখ জলে ভরে গেল যেন আমাকে সে এ পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ দিতে প্রস্তাব করছে। “তুমিই মা হবে...”

	আমি আমার নাক তার কাছে নিয়ে আসার সাথে সাথে তাকে থামাতে আমার আঙ্গুলগুলো তার মুখের কাছে চলে গেল। ও কিছুনা। কারণ আমি কোথাও যাচ্ছি না।”

	আমি তাকে দূরে ঠেলে দিলাম এবং সে আমার নড়াচড়ার প্রতিফলন ঘটায় যতক্ষণ না আমরা পা’য়ের আঙ্গুলে আঙ্গুলে দাঁড়িয়েছিলাম। “আমি পশ্চিমের রক্ষক এবং এর জনগণের কাছে আমার শপথ উত্তরের প্রতি তোমার রাজার শপথের চাইতে কম অটল নয়।”

	আমি ঘুরে তার কাছ থেকে সরে যেতেই আমার স্কার্টের নিচের অংশটি আমার হাতে জড়ো হলো। “তোমার সাথে সাক্ষাৎ করে আমি আনন্দিত ছিলাম। তোমার বাড়ীর রাস্তা খুব দ্রুত হউক।”
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